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আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আত্মার পরিশুদ্ধির মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনই হল সুফি দর্শনের মর্মকথা। পরম সত্তা মহান আল্লহকে জানার আকাঙ্ক্ষা মানুষের চিরন্তন। স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ককে আধ্যাত্মিক ধ্যান ও জ্ঞানের মাধ্যমে জানার প্রচেষ্টাকে সুফি দর্শন বা সুফিবাদ বলা হয়।
আজকের এই সুফি সম্মেলনে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। বঙ্গবন্ধু গভীরভাবে সুফিবাদ দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন। এটা তিনি পেয়েছিলেন বংশ পরম্পরায়।
আপনারা জানেন, শেখ আওয়াল নামে আমাদের এক পূর্ব পুরুষ ১৪৬৩ সালে হযরত বায়েজিদ বোস্তামীর (রঃ) সঙ্গে ইসলাম প্রচারের জন্য এ জনপদে এসেছিলেন। তিনি শেখ আবাল নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর এক বংশধর শেখ বোরহানউদ্দিন টুঙ্গিপাড়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। পারিবারিক ঐতিহ্য বঙ্গবন্ধুকে একজন মুক্তমনা মানুষ হিসেবে বেড়ে উঠায় গভীর প্রভাব রেখেছিল।
তাই আমরা দেখি, সকল ধর্মের মানুষের সহ-অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু আমাদের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা সংযোজন করেন। 
ইসলামের প্রতি বঙ্গবন্ধুর ছিল অগাধ ভালোবাসা। মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ইসলামের প্রচার এবং প্রসারে তিনি ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা, তাবলিগ জামাতের জন্য টঙ্গীতে বিশাল জমি দান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড গঠন ইত্যাদি কাজ বঙ্গবন্ধুর সময়েই হয়েছিল। 
সুম্মানিত সুধিবৃন্দ,
মহান অলি-আওলিয়ার মাধ্যমেই এক সময় আমাদের এই জনপদে ইসলামের প্রচার ও প্রসার ঘটেছিল। আরব, পারস্য, ইরাক, ইয়েমেন প্রভৃতি দেশ থেকে নিবেদিতপ্রাণ ধর্ম প্রচারকগণ এদেশে এসেছিলেন। 
তাঁরা তাঁদের অমায়িক ব্যবহার আর মানবতাবাদী আদর্শের দ্বারা এদেশের মানুষের হৃদয় জয় করেন। তাঁরা মানুষে মানুষে বৈষম্যহীন শান্তির ধর্ম ইসলামকে গভীর মানবপ্রেমের মাধ্যমে উপস্থাপন করেছিলেন। এ কারণেই এদেশ আওয়ালিয়াদের দেশ হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিতি লাভ করে।
সুধিবৃন্দ,
বাংলাদেশের প্রায় ১৬ কোটি মানুষের শতকরা ৮৫ ভাগই মুসলমান। বাংলাদেশকে বলা হয় উদার মুসলমানের দেশ। এটা সম্ভব হয়েছে অলি-আউলিয়াদের প্রভাবের কারণে। যুগ যুগ ধরে এদেশে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সব ধর্ম ও বর্ণের মানুষ মিলেমিশে বসবাস করছেন। মহান অলি-আউলিয়াগণ সব ধর্মের মানুষের সহ-অবস্থানের যে অনুপম শিক্ষা দিয়েছিলেন, তার ফলেই এটা সম্ভব হয়েছে। 
আজকে আমরা এমন এক সময়ে এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছি, যখন আমাদের দেশে এক শ্রেণির মানুষ প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা থেকে বিচ্যুত হয়ে নিষ্ঠুর আচরণ করছে।
সমাজে সহিংসতা, হানাহানি, বিশৃঙ্খলার বিষাক্ত বাতাস ছড়িয়ে দিচ্ছে। শান্তির ধর্ম ইসলামকে কলুষিত করছে। 
নিরপরাধ মানুষকে মেরে ফেলা, আহত করা, এটি ইসলাম ধর্ম তো দূরে থাকুক, কোন নৈতিকতার মধ্যেই পড়ে না।
আপনারা লক্ষ্য করেছেন ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি নির্বাচনের আগে তারা পেট্রোল বোমা মেরে প্রায় ২০০ মানুষকে হত্যা করেছিল। জ্বালাও পোড়াও করে অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দেওয়ার অপচেষ্টা করেছিল। 
আমরা যখন সে ধাক্কা সামলিয়ে উঠে দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ তারা একই কায়দায় আবার মাঠে নেমেছে। তাদের টার্গেট সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। এ পর্যন্ত প্রায় ১০০ জন সাধারণ মানুষ তাদের পেট্রোল বোমায় পুড়ে মারা গেছেন। শত শত মানুষ হাসপাতালের বিছানায় কাতরাচ্ছেন। মানুষের রুটি-রুজির উপর হাত দিয়েছে। সাধারণ মানুষের দোষ -- তারা বিএনপি-জামাত জোটের আহ্বানে সাড়া দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামেনি।
এদের কর্মকান্ড ৭১ সালের গণহত্যাকেও হার মানিয়েছে। হাসপাতালে পোড়া মানুষের যন্ত্রণা, বাবা-মায়ের আহাজারি, বোনের গগনবিদারী কান্না, বিধবার দীর্ঘশ্বাস কিছুতেই এদের পাষাণ হৃদয় টলছে না। কানাগলি পথে ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য এরা গোটা বাংলাদেশকে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দিতে চায়। তারা যা করছে সেটাকে আন্দোলন বলে না। এটা জঙ্গিবাদী কাজ।
গোপন স্থান থেকে একটা প্রেস রিলিজ দিয়ে দিনের পর দিন অবরোধ-হরতাল ডেকে চলেছে। আমাদের মিডিয়া তা ফলাও করে প্রচার করছে। 
এদের আর একটা প্রধান লক্ষ্য যুদ্ধাপরাধীদের রক্ষা করা। আমরা যখন একাত্তুরের মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, তখন তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে। 
দেখবেন, এরা মুখে ইসলাম ধর্মের কথা বলে। কিন্তু ধর্মের মর্মবাণী মানে না। পবিত্র কোরানে আছে: ‘‘মান কাতালা নাফসান বিগাইরে নাফসিন ফাকা আন্নামা কাতালন নাসা জামী’আ ওয়ামান আহয়াহা ফাকা আন্নামা আহয়ান নাসা জামী’আ।
অর্থাৎ যে কেউ হত্যা করে কোন লোককে - কোন লোক হত্যা ছাড়া, কিংবা ফাসাদ সৃষ্টি ছাড়া দুনিয়ায়; তাহলে যেন সে হত্যা করল সব মানুষকে; আর যে কেউ বাঁচাল কোন লোককে, সে যেন বাঁচাল সব লোককে। (সূরা মায়েদা: আয়াত ৩২) 
প্রবাদ আছে ‘চোরে না শুনে ধর্মের কাহিনী’। এরা মানুষের কাকুতি-মিনতি শুনবে না। এদেরকে ৭১ সালের মত রুখতে হবে। জনগণকে জাগতে হবে। বাংলার জনগণ যুগে যুগে প্রমাণ করেছেন কোন অপশক্তিই তাঁদেরকে পরাজিত করতে পারবে না।
তারা ভেবেছে এভাবে মানুষকে পুড়ে মেরে তারা তাদের স্বার্থ হাসিল করবে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ জনগণের দল। জনগণকে সাথে নিয়েই আমরা বাংলাদেশ থেকে এ দুর্বৃত্তদের উৎখাত করে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করব, ইনশাআল্লাহ।
এদেশের মানুষ ধর্মভীরু বলে দেশী ও বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীরা নানা অপকৌশলে ধর্মের নামে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে উঠে পড়ে লেগেছে। মুসলমান হিসেবে আমাদের এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসতে হবে। 
অনেক নিরীহ মানুষ এদের কথায় বিভ্রান্ত হয়ে ভুল পথে পা বাড়িয়েছে। আমি মনে করি বিভ্রান্ত মানুষকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে পীর-মাশায়েখ ও আলেমগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। 
আজকে এই সম্মেলনের মাধ্যমে আমি আপনাদের এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি, ইসলামের নামে, আন্দোলনের নামে মানুষ পুড়িয়ে মারার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে আপনারা এগিয়ে আসুন।  
দেশের ইমাম সাহেবানকেও আমি আহ্বান জানাই, জুমার নামাজের খুতবায় ও ধর্মীয় আলোচনায় আপনারা সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিবেন। ফিতনা সৃষ্টিকারীকে আল্লাহতায়ালা পছন্দ করেন না। মহান আল্লাহ বলেন: আল্ ফিত্নাতু আশাদ্দু মিনাল কাত্লে। 
অর্থাৎ ‘ফিত্না-বিশৃঙ্খলা হত্যার চেয়েও জঘন্য।’ তাই সমাজে বিশৃঙ্খলাকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। আন্দোলনের নামে মানুষ পুড়িয়ে মারার অধিকার কেউ রাখে না।
সুধী,
আমরা সব সময় সুফি সাধক, অলি-আওলিয়া ও হক্কানী আলেমদের যথাযথ মর্যাদা দিয়ে আসছি। দেশের বিভিন্ন বিমান বন্দর, সেতু, সড়ক এবং বড় বড় স্থাপনার নাম এদেশের অলিগণের নামে রাখা এর বাস্তব উদাহরণ।
বিগত ৬ বছরে আমাদের সরকার ইসলামিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। পবিত্র কোরআনের ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদসহ কোরআনের তেলাওয়াত ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়েছে। ইমাম-মুয়াজ্জিনদের জন্য কল্যাণ ফান্ড গঠন করে দিয়েছি। 
দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় একটি করে মডেল মসজিদ তৈরির উদ্যোগ আমরা নিয়েছি। প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা হবে। 
মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৩৭ হাজার থেকে বৃদ্ধি করে ৮০ হাজার করার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আমাদের সময় রেকর্ড সংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পবিত্র হজ আদায় করতে পারছেন। 
শ্রদ্ধেয় ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ,
আমাদের সরকারের মূল লক্ষ্য দেশের সব ধর্মের মানুষ যেন তাঁদের নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালন করে সুখে-শান্তিতে বসবাস করতে পারে - তা নিশ্চিত করা। প্রকৃত মানবতাবাদী ইসলাম চর্চার মাধ্যমেই এটা অর্জন করা সম্ভব।
আজকে সেসব পীর মাশায়েখ, সুফিসাধক এবং ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন, আমি তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। পথভ্রষ্ট মানুষের কাছে ইসলামের শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়ে তাদের আলোর পথে নিয়ে আসতে আপনারা কাজ করবেন- এ প্রত্যাশা করছি।
এই সম্মেলন আয়োজনের জন্য আমি বাংলাদেশ তরিকত ফেডারেশনকে ধন্যবাদ জানাই। 
আমি মহান আল্লাহর কাছে দেশের মানুষের পাশাপাশি বিশ্ববাসীর সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে আন্তর্জাতিক সুফি সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।
খোদা হাফেজ।
জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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